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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
(epsi SGS
কেদার জবাব দেয়, না।
হর্ষ ব্লাডপ্রেসার নেওয়ার ব্যবস্থা করে। হর্ষ ডাক্তার যখন রক্তের চাপ মাপাবার যন্ত্রটির ছোটো পাম্পটি টিপতে থাকে কেদারের চোখ দুটি বড়ো বড়ো হয়ে যেন বেরিয়ে আসবার উপক্ৰম করে।
হর্ষ যেন শূন্যকে সম্বোধন করে বলে, এই ব্লাডপ্রেসার নিয়ে এই গরমে উনি উনানের আঁচে রাঁধতে গিয়েছিলেন ?
কেদার স্তব্ধ হয়ে থাকে ।
প্রমথ ভয়ে ভয়ে বলে, আমরা তো জানতাম না !
দুজন বড়ো ডাক্তারের নাম কবে তাদের মধ্যে যাকে হােক একজনকে অবিলম্বে আনাবার প্রয়োজন জানিয়ে হর্ষ অন্যান্য ব্যবস্থা করার দিকে মন দেয়।
উপেন যায় অন্য ডাক্তার আনতে, কেদার নীরবে হর্ষ ডাক্তারের হুকুম পালন করে।
প্ৰায় যন্ত্রের মতো।
মাথাটা যেন সত্যই তার ভেঁাতা হয়ে গেছে। তারা জানত না। কেন জানত না ? অন্য কেউ না জানুক, সে কেন জানেনি ? কেন জানিবার প্রযোজনও বোধ করেনি ? মায়ের তার কোনো প্রকাশ্য উগ্র রোগ হয়নি। দু-একবছরেব মধ্যে, কিন্তু ভেতরের এই মারাত্মক রোগের কত লক্ষণ তো তার চোখের সামনে অবিরাম প্ৰকাশ পেয়ে এসেছে ? মায়ের এই পরিণামের ছোটো ছোটো অভ্রাপ্ত চিহ্নগুলি এক একে কেদারের মনে পড়ে যেতে থাকে। ও সব লক্ষণের যে কোনো একটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু কখনও সে তো খেয়ালও করেনি !
ও সব চিহ্ন যেন শুভময়ীর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক, বেখাপ্পা কিছু নয়। মায়েরা ও রকম করেই থাকে, মায়েদের মন মেজাজের ও রকম খাপছাড়া ভাব হয়। বিছানায় যতক্ষণ না পড়ে নির্দিষ্ট স্পষ্ট চােখে আঙুল দেওয়া রোগ হয়ে, ততক্ষণ মায়ের আবার রোগ কীসের ?
চিকিৎসা চলে শুভময়ীর।
তারই এক ফঁাকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করে, খবরটা জেনেছিস ?
খবর ?
কিছুক্ষণ মানেই বুঝতে পারে না কেদার।
যা জানতে বেরিয়েছিলি ?
পরীক্ষা শব্দটা উচ্চারণ করতে ভয় হয় প্ৰমথের।
জেনেছি। পাস করেছি।
রেজাল্ট কেমন হয়েছে কিছু- ?
ভালো হয়েছে।
মুখে বলে ভালো হয়েছে। মনে মনে কেদার বলে, তাব পাস করাই উচিত হয়নি। নিজের বাড়িতে নিজের মা যার চোখের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা এমন মারাত্মক রোগ শরীরে বয়ে বেড়িয়ে আজ মরতে বসেছে, তার অধিকার নেই পরীক্ষায় । “স করে ডাক্তার হওয়ার।
ডাক্তারি জীবন আরম্ভ করার গোড়ায় কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা জোটে, কতদিকে কত যে অনিশ্চয়তার মীমাংসা করে নিতে হয় !
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